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অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু বর্জন করতে 
বলি তখন তোমরা অবশ্যই তা বর্জন করবে। 
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ধূমপান ও মদপান (03 
অবতরণিকাঃ 


সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ 
তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য 
সালাত ও সালাম তার জন্য যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন 
অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইল 
অসংখ্য সালাম। 

বাজারে এমনকি যাত্রীবাহী সব ধরনের যানবাহনে তথা সর্ব স্থানে ধূমপায়ীদের 
সম্পর্ধ অবাধ ধূমপান অবলোকন করে কমবেশী মর্মব্যথা অনুভব না করে 
পারেন না। আমি ও তাদেরই একজন। তাই সর্বনাশা এ প্রকাশ্য ব্যাধি থেকে 
উত্তরণের জন্য যে কোন সঠিক পন্থা অনুসন্ধান করা নিজস্ব ধর্মীয় কর্তব্য বলে 
আমি জ্ঞান করি। তাই প্রথমতঃ সবাইকে মৌখিকভাবে এ ঘৃণিত বস্তুটি 
সার্বিক প্রতিরোধের প্রতি প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান এবং এর ভয়ঙ্করতা 
বুঝাতে সচেষ্ট হই। কিন্তু তাতে আশানুরূপ তেমন কোন ফল পাওয়া যায়নি। 
ভাবলাম হয়তো বা কেউ মনযোগ দিয়ে শুনছেন না অথবা তা দীর্ঘক্ষণ 
সম্পাদিত হচ্ছে না। তাই লেখালেখিকে দ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি। 
অথচ আমি এ ক্ষেত্রে নবাগত। কতটুকু সফলকাম হতে পারবো তা আল্লাহ্‌ 
ক্ষুদ্র কলম খানা হস্তে ধারণের দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি। সফলতা তো একমাত্র 
আল্লাহ্‌ ত*আলারই হাতে। তবে *নিয়্যাতের উপরই সকল কর্মের ফলাফল 
নির্ভরশীল” রাসূল মুখনিঃসৃত এ মহান বাণীই আমার দীর্ঘ পথসঙ্গী। 
অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুন্তিকাটিতে রাসূল & সম্পৃক্ত 
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যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ু 
দায়িতৃশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত 
হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্বানী রোহিমাহুল্লা) এর হাদীস 
শুদ্ধাশ্ুদ্বনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্তেও সকল যোগ্য 
্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল 
হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছিনা। 

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুলব্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা 
অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন 
লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো । য়ে কোন 
সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্‌ তাআলা সবার সহায় হোন। 

এ পুস্তিকা প্রকাশে য়ে কোন জনের য়ে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য 
সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্পনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্খাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার 
সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুন্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন। 

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মারেও আমার 
আবেদন ক্রমে পাণুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং 
তার অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে এর 
উত্তম প্রতিদান দিন এবংতার জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই 
শেষ করলাম। 


ধূমপান ও মদপান (5 


মদ্য পান অথবা যে কোন মাদকদ্রব্য সেবনঃ 
মদ্য পান অথবা যে কোন নেশাকর দ্রব্য গ্রহণ তথা সেবন চোই অ খেয়ে 
কিত্বা পান করেই হোক অথবা ঘ্বাণ নেয়া কিংবা ইন্জেকশান গ্রহণের 
মাধ্যমেই হোক) একটি মারাআবক কবীরা গুনাহ্‌। যার উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ও তদীয় রাসূল £& এর অভিশাপ ও অভিসম্পাত রয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন মাজীদের মধ্যে মদ্যপান তথা য়ে কোন 
করেছেন। শয়তান চায় এরই মাধ্যমে মানুষে মানুষে শত্রুতা, হিংসা ও বিদ্বেষ 
সৃষ্টি করতে এবংআল্লাহ্‌'র স্মরণ ও নামায থেকে মানুষকে গাফিল করতে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
৬৪৮৯১ ১)৭। 2 জগ 9 চালা 3 ৮ এ 9০ জেরা ভা ডট) 
৮৫ 5 % ০০৫৭ 7 এ 5০৮৭৪ পি 2৬ 5০৬৭ 4০৪ 
৩৪০ ১5১ ১৪ শক 9 5 সিল 9 সিল] ভে গজ 950 
€ ০৫০ ৮0008 ০১এ৭। 
(মাযিদ্বাহ : ৯০-৯১) ূ 
অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ (নেশাকর দ্রব্য), জুয়া, মূর্তি ও লটারীর 
তীর এ সব নাপাক ও গর্হিত বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। সুতরাং এগুলো 
থেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকে। তা হলেই তো তোমরা সফলকাম হতে 
পারবে। শয়তান তো এটিই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের 
পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্‌ ত'আলার স্মরণ 
ও নামায থেকে তোমরা বিরত থাকো । সুতরাং এখনো কি তোমরা এগুলো 
থেকে বিরত থাকবে না? 
উক্ত আয়াতে মদ্যপানকে শির্কের পাশাপাশি উল্লেখ করা, উহাকে অপবিত্র 
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ও শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা, তা থেকে বিরত থাকার ইলাহী 

আদেশ, তা বর্জনে সমূহ কল্যাণ নিহিত থাকা, এরই মাধ্যমে শয়তানের মানুষে 

মানুষে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার স্মরণ ও নামায 

থেকে গাফিল রাখার চেষ্টা এবং পরিশেষে ধমকের সুরে তা থেকে বিরত থাকার 

হযরত "আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ *আববাস্‌ রোবয়া্াহুআনৃহ্মা) বৈরোরদির্ভিতিনি বলেন, 

186 2০০০৭ এ] পি কট ॥ ০৮০১ ৮৬৩ এল ১০ ঠা ০০৮ এ 
১৮০৫ ২১০ ০০৪ 9০০৭ চি 

(ভাবারানী/কাবীর খ৪ ১২ হাছীগ ১২৩৯৯ ভা'কিম্ন খণ্ড ৪ ভাদীস ৭২২৭) 

অর্থাৎ যখন মদ্যপান হারাম করে দেয়া হলো তখন সাহাবারা একে অপরের 

নিকট গিয়ে বলতে লাগলোঃ মদ হারাম করে দেয়া হয়েছে এবং উহাকে 

শির্কের পাশাপাশি অবস্থানে রাখা হয়েছে। 

মদ বা মাদকদ্রব্য সকল অকল্যাণ ও অঘটনের মূল। 

(রোসুল 8) এ মর্মে ওয়াসিয়াত করেনঃ 

(ইব্নু মাজাহ্‌, হাদীস ৩৪৩৪) 

অর্থাৎ (কখনো) তুমি মদ পান করো না। কারণ, তা সকল অকল্যাণ ও 

অঘটনের চাবিকাঠি। 

একদা বনী ইম্ত্রাঈলের জনৈক রাষ্ট্রপতি সে যুগের জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে 

চারটি কাজের যে কোন একটি করতে বাধ্য করে। কাজগুলো হলোঃ মদ্য 

পান, মানব হত্যা, ব্যভিচার ও শুকরের গোস্ত খাওয়া। এমনকি তাকে এর 

কোন না কোন একটি করতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যার হুমকিও দেয়া 

হয়। পরিশেষে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য হয়ে মদ্য পানকেই সহজ মনে করে তা করতে 
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রাজি হলো। যখন সে মদ্য পান করে সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গেলো তখন উক্ত 
সকল কাজ করাই তার জন্য সহজ হয়ে গেলো। 
এ কথা সবারই জানা থাকা দরকার যে, হাদীসের পরিভাষায় সকল মাদক 
দ্রব্যকেই »খাম্র” বলা হয় তথা সবই মদের অন্তর্ভৃক্ত। আর মদ বলতেই তো 
সবইহারাম। 
হযরত আবুল্লাহ্‌ বিন্‌ *উমর রোহ্যা্লাছ নৃহুম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
রাসূল & ইরশাদ করেনঃ 
/৮ ০৮৩৪) 9১3৮৮ শক 9১৮ ৩ 
(মুসলিম, হাদীদ ২০০৩ আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৭৯ উব্রু 
মাজাহ, ভাদীস ৩৪৫০, ৩৪৫৪৩) 
অর্থাৎ প্রত্যেক নেশাকর বন্তই মদ বা মদ জাতীয়। আর প্রত্যেক নেশাকর 
বন্তুই তো হারাম। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক মদ জাতীয় বন্তুই হারাম। 
হযরত *আয়িশা, *আবুল্লাহ্‌ বিন্‌ মাস্উদ্‌, মু'আবিয়াহ্‌ ও হযরত আবু মুসা 
৪, থেকে বর্ণিত তারা বলেনঃ রাসূল £& কে মধুর সুরার কথা জিজ্ঞাসা করা 
হলে তিনি বলেনঃ 
0০৫৩৫ ১2১৩৭ 3, 08 2০4 ০৮0544 
(মুপলিম, হাদী ২০০১ আবু ছাউদ, হাদীপ ৩৩৮২ উব্নু 
মাজাহ্‌, হাদীস ৩৪৪৯, ৩৪৪১, ৩৪৫২, ৩৪৫৪) 

অর্থাৎ প্রত্যেক পানীয় যা নেশাকর তা সবই হারাম। অন্য শব্দে, প্রত্যেক 
নেশাকর বন্তই হারাম। 

তেমনিভাবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, য়ে বস্তুটি বেশি পরিমাণে সেবন 
করলে নেশা আসে তা সামান্য পরিমাণে সেবন করাও হারাম। 

হযরত জাবির বিন্‌ *আব্ুদল্লাহ্‌, হযরত *আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ *আমর ও হযরত 


(8 ধূমপান ও মদপান 
০৮203 2৯৩৫০53০0০৮ 5 ৬৪ 

(আবু ছাউদ, হাদীস ৩৬৮১ তিরমিযী, হাদীস ১৮৩৪, 

১৮৬৫ উবু মা্গাহ্‌, হাদীস ৩৪৫৫, ৩৪৫৬, ৩৪৭) 

অর্থাৎ প্রত্যেক নেশাকর বন্তুই হারাম এবং যে বন্তুটির বেশি পরিমাণ নেশাকর 

তার সামান্যটুকুও হারাম। 

শুধু আঙ্গুরের মধ্যেই মদের ব্যাপারটি সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা যে কোন বস্তু 

থেকেও বানানো যেতে পারে এবং তা সবই হারাম। 

করেনঃ 

017,17৮ ০০৭০০ ০19 510৮ এম ০919 ০1৮ পা তে ০ 
9 পলা ০3 9) ৪১৮ সনি ৮১১, সিল সা ৬ 
(আবু দাউদ, হাদীদ ৩৩৭ তিব্্সিযী, হাদী ১৮৭২) 

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আঙ্গুর থেকে যেমন মদ হয় তেমনিভাবে খেজুর, মধু, গম 

এবংযব থেকেও তা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কিসমিস থেকেও মদ হয়। 

হযরত নু'মান বিন্‌ বাশীর ৬ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 

5১0 2 ১ 95 পবা 9 ৫ ) টি 3 ০ থা তে ০৯৭ 2! 

সিএ ভলভাত 
(আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৭৭) 

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মদ যেমন য়ে কোন ফলের রস বিশেষভাবে আঙ্গুরের রস 

থেকে তৈরি হয় তেমনিভাবে কিসমিস, খেজুর, গম, যব এবংভুট্টা থেকেও তা 

থেকে নিষেধ করছি। 


ধূমপান ও মদপান € 9 ) 
হযরত "আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ "উমর রোধিয়ন্লাহ অন্ছমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
একদা হযরত "উমর এ, মিম্বারে উঠে আল্লাহ্‌ তাআলার প্রশংসা ও রাসূল 
এর উপর দরূদ পাঠের পর বললেনঃ 
এই ৮ ৩ ১ 3 ০০৮৯০3 
(বুখারী, হাদীস ৪৬১৯, ৫৫৮১, ৫৫৮৮৪ ৫৫৮৯ মুসলিম, 
হাদীস ৩০৩২ আবু দাদ, হাদীস ৩৬৬৯) 
অর্থাৎ মদ হারাম হওয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পাচটি বন্ত দিয়েই 
মদ তৈরি হতো। আর তা হচ্ছে, আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম এবংযব। তবে মদ 
বলতে এমন সব বন্তুকেই বুঝানো হয় যা মানব ব্রেইনকে প্রমত্ত করে। 
আল্লাহ্‌ তা*আলা ও তদীয় রাসূল && মদ সংশ্লিষ্ট দশ শ্রেণীর লোককে লানত 
তথা অভিসম্পাত করেন। 
হযরত আনাস্‌ বিন্‌ মালিক ও হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ "উমর :& থেকে বর্ণিত 
* (১5 3 5৪7০9 3 5৪০০৩ 30০ ১০৭ 2 ভি & 09০ ৩৪ 
৩৮০৭) ০ লি ওঠা 25 ৪৫ 25 ৪6০ 9 । এ! মা 9 ০৬০০) 
এ| ০709) ও 9 5 উ সপ্যা অপ আও) 2 04 গলি 2০৬ 
রঃ ৬১৩০ ০০০ 
(তিরমিঘাঁ, হাদীস ১২৯৫ আবু দাউছ, হাদীস ৩৬৭৪ উব্নু 
মাজাহ্‌ঃ ভাদীপস ৩৪৪৩, ৩৪৪ ৪) 
অর্থাৎ রাসূল ঞ মদের ব্যাপারে দশ জন ব্যক্তিকে লা*নত বা অভিসম্পাত 
করেনঃ য়ে মদ বানায়, যে মূল কারিগর, য়ে পান করে, বহনকারী, যার নিকট 
বহন করে নেয়া হয়, য়ে অন্যকে পান করায়, বিক্রেতা, যে লাভ খায়, 
খরিদদার এবং যার জন্য খরিদ করা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সরাসরি 


হটে পান ওমদপান 


মদকেই অভিসম্পাত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ্‌ 
ত'আলা অভিসম্পাত করেন মদ ও মদপানকারীকে ...। 
কেউ দুনিয়াতে মদ পান করে থাকলে আখিরাতে সে আর মদ পান করতে 
পারবে না। যদিও সে জান্নাতী হোক না কেন যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌ 
তা*আলার নিকট খাটি তাওবা করে নেয়। 
হযরত "আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ "উমর রোথিযার্লাু অন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
রাসূল +& ইরশাদ করেনঃ 
৮10১ 2৩৮ এব হম তে ভন তো ভ থা ০০৪ ৩৫ 
এ 0৮১15 
(বুখারী, হাদীস ৫২৫৩ মুসলিম, হাদীস ২০০৩ উ্ব্নু মাজাহ, হাদীস 
৩৪৩০ বায়হাকী খগ ৩ হাছীপ ৫১৮১ খণ্ড ৮ হাদী ১৭১১৩ ভু'আবুল্‌ 
ঈমান ২/১৪৮ সা'হীভত্‌ তারণাঁবি ওয়াত্‌ তারহীবি, ভাদীদ ২৩৬১) 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করলো সে আর আখিরাতে মদ পান 
করতে পারবে না যতক্ষণ না সে খাটি তাওবা করে নেয়। ইমাম বায়হাক্বীর 
বর্ণনায় রয়েছে, যদিও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। 
অভ্যন্ত মাদকসেবী মূর্তিপূজক সমতুল্য। সে জান্নাতে যাবে না। 
হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ & থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল && ইরশাদ 
করেনঃ 
৩ এ থা ৬০ 
(ইব্রু মাজাহ, ভাছীগ ৩৪৩৮) 
অর্থাৎ অভ্যন্ত মাদকসেবী মুর্তিপূজক সমতুল্য । 
হযরত আবুমুসা আশৃ*আরী -৬. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
37৬1 ৩১১ ১০ ৪১০৭। ০৪ ০০ 9 ০৯০ ২১৪ ভি ও 
(নাসায়ী, াদীগ ৫১৭৩ সা-ভীহিত্‌ তাব্রণীবি গয়াত্‌ তারভীবি, হাদীস ২৩৬৪) 


ধুপানওমদপান_ লো 
অর্থাৎ মদ পান করা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতিরেকে এ কোঠের) খুঁটিটির 
ইবাদাত করার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য করি না। কারণ, উভয়টিই আমার 
ধারণা মতে একই পর্যায়ের অপরাধ। 
হযরত আবুদ্দারদা* .& থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল £& ইরশাদ করেনঃ 
পি ৬৭৫ জা 4১ 
(ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৩৪৩৯) 
অর্থাৎ অভ্যন্ত মাদকসেবী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। 

কোন ব্যক্তি যে কোন মাদকদ্রব্য সেবন করে নেশাগ্রন্ত বা মাতাল হলে আল্লাহ্‌ 
অ'আলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন নামায কবুল করবেন না। 
হযরত আব্ুল্লাহ্‌ বিন্‌ "আমর (োধিয়রলহু অন্হুম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
রাসূল & ইরশাদ করেনঃ 
৯১০০০19০৮৬০ ০০১০ এ এ ৮০9 ১৯ ০১৯০ 
১৮০ &:028 275০5 ০5 2৩ 015 54৩৪ ঞ ৬ ক ১৬594 
১৮০ 019 ০ *পুডি এ তে ৪ 5 53এ। ৯5 ০5 5৪ 
55 ১৪ 59৩1 95 ০৬ ১৬ ০৮৩০ পেস ৯৩ এ এ 895 ০০ 
8৮ ০৮ ০ ৮৪১০ ০ এ চিনি ৬৩ ৬৮ ৩৬ 2৬ 019 5 পুতি ঞ। 5 

)৫। 0৯5): 08 ৫0] ঞ৪১০ 2 9 1ঞ 0৯০) ৮6 ০ ও 

(ইব্নু মাজাহ্‌, হাদীস ৩৪৪০) 

অর্থাৎ কেউ মদ পান করে নেশাগ্রন্ত হলে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল 
করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে সে জাহান্নামে প্ররেশ করবে। 
তবে যদি সেখাটি তাওবাহ্‌ করে নেয় তা হলে আল্লাহ্‌ তাআলা তার তাওবাহ্‌ 
কবুল কররেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তা হলে 
আবারো তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার 


(012 ধূমপান ও মদপান 


মৃত্য হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবুও যদি সে খাটি তাওবাহ্‌ করে নেয় 
তা হলে আল্লাহ্‌ তা৯আলা তার তাওবাহ্‌ কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি 
সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় তা হলে আবারো তার চল্লিশ দিনের নামায 
কবুল করা হবে না এবং এমতাবস্থায় তার মৃতু হলে সে জাহান্নামে প্রবেশ 
করবে। তবুও যদি সে খাটি তাওবাহ্‌ করে নেয় তা হলে আল্লাহ্‌ তা"আলা তার 
তাওবাহ্‌ কবুল করবেন। এরপর আবারো যদি সে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত হয় 
তখন আল্লাহ্‌ ত*আলার দায়িত্ব হবে কিয়ামতের দিন তাকে রাদৃগাতুল্‌ 
খাবা'ল্‌” পান করানো। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ঞ্! 
"রাদ্গাতুল্‌ খাবা+ল্” কি? রাসূল $& বললেনঃ তা হচ্ছেজাহান্নামীদের পুজ। 
মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদ পানের সময় ঈমানদার থাকে না। 
হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ & থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 
3০ 38 3 0০৭ ০ ০৩ 95৮ 9 3 তি ৩৮ জোট জে ও 
এ ০০৫ 8৮ ভঠ শক উ ও ডট ৬ 3 ভি ৩৮ ০৯০ ভচ3 3 
০৮৮৮ হু ) ০৬৯ ৯ 3 উকি ৩৮ ক] ও 

(বুখারী, হাছীস ২৪৭৫, ৫৫৭৮, ৬৭৭২, ১৮১০ মুসলিম, হাছীস 
৫৭ আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮৯ উব্নু মাজাহ, হাদী ৪০০৭) 

অর্থাৎ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর 
যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ পানকারী যখন মদ পান 
করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। লুটেরা যখন মানব জনসম্মুখে লুট করে 
তখন সে ঈমানদার থাকে না। তরে এরপরও তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ 
দেয়া হয়। 

স্বাভাবিকভাবে কোন এলাকায় মদের বহুল প্রচলন ঘটলে তখন পৃথিবীতে 
স্বভাবতই ভূমি ধস হবে, মানুষের আঙ্গিক অথবা মানসিক বিকৃতি ঘটবে এবং 


ধূমপান ও মদপান ৫035 
আকাশ থেকে আল্লাহর আযাব নিক্ষিপ্ত হবে। 
১৮১ ৫:০০ ০৩৯) ০৬ 53 2৬০১ ০৮ হয়ত 
550 ৩4৮৪ 9 00৬৭ 2 04৪) ০০৫6 19:06 ৫৩0১ ৬০ 3 !ঞ। 
(তিরমিযী, হাদীস ২২১২) | 
অর্থাৎ এ উন্মতের মাঝে ভূমি ধস, মানুষের আঙ্গিক অথবা মানসিক বিকৃতি 
এবং আকাশ থেকে আল্লাহ্‌র আযাব নিক্ষিপ্ত হবে। তখন জনৈক মুসলমান 
বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেটা আবার কখন? রাসূল ৪ বললেনঃ যখন 
গায়ক-গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রকাশ্য প্রচলন ঘটবে এবংমদ্য পান করা হবে। 
এতদুপরি মদ পানের পাশাপাশি মদ পান করাকে হালাল মনে করা হলে সে 
জাতির ধবংস তো একেবারেই অনিবার্য 
হযরত আনাস্‌ ৬ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল $& ইরশাদ করেনঃ 
১ 292৯019)5 3 ১৮১৫। 2৮19 5০০ ৮৫০ ০০০ লে 1419 
৪৮৫০ 5) 5 0৩6 ০৩ ৬9 ০ 953০1117415 
ৃ (সা'হীহত তাব্রগীবি ওয়াত্‌ তাব্রভীবি, হাদীস ২৩৮৪) ূ 
ধবংস একেবারেই অনিবার্য । আর তা হচ্ছে, একে অপরকে যখন প্রকাশ্যে 
লানত করবে, মদ্য পান করবে, সিক্কের কাপড় পরিধান করবে, 
গায়িকাদেরকে সাদরে গ্রহণ করবে, (যৌন ব্যাপারে) পুরুষ পুরুষের জন্য যথেষ্ট 
এবং মহিলা মহিলার জন্য যথেষ্ট হবে। 
ফিরিশ্তারা মদ্যপায়ীর নিকটবর্তী হয় না। 
হযরত *আবুদল্লাহ্‌ বিন্‌ *আববাস্‌ রোখ্যল্লাহু ন্হম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 


(014 ধূমপান ও মদপান 


৩০৮ ৬৮১৬৫] 3 006 3 পে]: ০১০৭ ৮78 ৯৯ 
(সা'ভীভতু তারগাঁবি ওয়াত্‌ তার্ভাঁবি, ভাছীস ২৩৭৪) 
অর্থাৎ ফিরিশ্তারা তিন ধরনের মানুষের নিকটবর্তাঁ হয় না। তারা হচ্ছে, 
জুনুবী ব্যক্তি যোর গোসল ফরয হয়েছে) মদ্যপায়ী এবং *খালুকৃ” যোতে 

যাফ্রানের মিশ্রণ খুবই বেশি) সুগন্ধ মাখা ব্যক্তি। 
ঈমানদার ব্যক্তি যেমন মদ পান করতে পারে না তেমনিভাবে সে মদ পানের 
মজলিসেও উপস্থিত হতে পারে না। 
হযরত জাবির ও হযরত রিনি নারি থেকে বর্ণিত তারা 
৮33৮৬, ৯48 লাগান ও এপ ৬৬ 
পল ভি ০0 ৪১০০ ৩৫ ০৪ ১৬ ১০৭ 73 
(আহ্মাদ্‌, হাদীস ১৪৬৯২ ভনাবারানী/কাবীর খগ ১১ ভাদীগ 
১১৪৬২ আওুসাতিঃ ভাদীস ২৫১০ ছা'রামী, হাদীস ২০৯২) 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা*আলা ও পরকালে বিশ্বাসী সে যেন মদ পান না 
করে এবংয়ে মজলিসে মদ পান করা হয় সেখানেও যেন সে না বসে। 
যে ব্যক্তি জান্নাতে মদ পান করতে ইচ্ছুক সে যেন দুনিয়াতে মদ পান না করে 
এবংয়ে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করতে সক্ষম হয়েও তা পান করেনি আল্লাহ্‌ 
তাআলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে মদ পান করাবেন। 
করেনঃ 
১29 5 উএ। তে চিত ৮৭ ও সস ঞ। এ ১০ 95 
ও] ৪ 25808 ৪০মু। ডে | &। 4৫৫ 
(তাবারানী/আওুসাতু খ৪ ৮ ভাছীস ৮৮৭৯) 


ধুমপান ও মদপান _ (৫055 

অর্থাৎ যার মনে চায় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে আখিরাতে মদ পান 

করাবেন সে যেন দুনিয়াতে মদ পান করা ছেড়ে দেয় এবং যার মনে চায় যে, 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে আখিরাতে সিক্ষের কাপড় পরাবেন সে যেন দুনিয়াতে 

সিক্ষের কাপড় পরা ছেড়ে দেয়। 

হযরত আনাস্‌ ৬ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল £& ইরশাদ করেনঃ 

০১ ৪ ভ ৬০ এডি এ০ ১ ৯) ০৯ 45৮ এ 3৮ 4 
(সা'ভীভত্‌ তারণাঁবি ওয়াত্‌ তার্হাঁবি, হাদীস ২৩৭৫) 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ যে ব্যক্তি মদ পান করতে সক্ষম হয়েও তা 

পান করেনি আমি তাকে অবশ্যই জান্নাতে মদ পান করাবো। 

যে ব্যক্তি প্রথম বারের মতো নেশাগ্রন্ত হয়ে নামায পড়তে পারলো না সে যেন 

দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরিভাগের সব কিছুর মালিক ছিলো এবং তা তার থেকে 

একেবারেই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। 

হযরত "আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ *আমর বিন্‌ *আস্ব (রোষিযাল্লাহ আন্হুমা) থেকে বর্ণিত 

তিনি বলেনঃ নবী $& ইরশাদ করেনঃ 

৮55 ৮59 এ] খু ভিড রিও 5৪০৮9 518০ 8৯] এ% ১ 


০৫ 0১05১০০৪:08 ৫০০ এ 53 ০ ০০৬০ 
(ভা'কিম, ভাছীস ৭২৩৩ বাইভাকী, হাদীস ১৬৯৯, ১৭১১৫ 
ভাবারানী/আআাগপাতু, ভাদীস ৬৩৭১ আহ্মাছ, ভাদীস ১০৫৯) 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথম বারের মতো নেশাগ্রন্ত হয়ে নামায ছেড়ে দিলো সে যেন 
দুনিয়া ও দুনিয়ার উপরিভাগের সব কিছুর মালিক ছিলো এবং তা তার থেকে 
একেবারেই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ বারের মতো নেশাগ্রন্ত 
হয়ে নামায ছেড়ে দিলো আল্লাহ্‌ তা'আলার দায়িত্ব হবে তাকে সতীনাতুল্‌ 
খাবাল্‌” পান করানো। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ *ত্বীনাতুল্‌ খাবাল্‌” বলতে কি? 


(016 ধূমপান ও মদপান 
রাসূল ঞ& বললেনঃ তা হচ্ছে জাহান্নামীদের পুজরক্ত। 
কোন রোগের চিকিৎসা হিসেবেও মদ পান করা যাবে না। 
হযরত তারিক বিন্‌ সুওয়াইদ্‌ ৬ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি নবী 
কে চিকিৎসার জন্য মদ তৈরি করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ 
55 বর 595 পেত 2 
(মুপলিম, হাদীস ১৯৮৪ আবু দাউদ, হাদীস ৩৮৭৩) 
অর্থাৎ মদ তো ওষুধ নয় বরংতা রোগই বটে। 
হযরত উম্মে সালামাহ্‌ রোহযা্লাহু অন্হ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী 
১৩০ ০৪ পি একশ ঞা ০! 
(বাইভাকী, হাদীস ১৯৪৬৩ উব্নু হিব্বান খণ্ড ও হাদীস ১৩৯১) 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য কোন চিকিৎসা 
রাখেননি। 
নামের পরিবর্তনে কখনো কোন জিনিস হালাল হয়ে যায় না। সুতরাং 
নেশাকর দ্রব্য যে কোন আধুনিক নামেই সমাজে চালু হোক না কেন তা কখনো 
হালাল হতে পারে না। অতএব তামাক, সাদাপাতা, জর্দা, গুল, পচা তথা 
মদো সুপারি ইত্যাদি হারাম। কারণ, তা নেশাকর। সামান্য পরিমাণেই তা 
খাওয়া হোক অথবা বেশি পরিমাণে । পানের সাথেই তা খাওয়া হোক অথবা 
এমনিতেই চিবিয়ে চিবিয়ে। ঠোট ও দাতের মাড়ির ফাকেই সামান্য পরিমাণে 
তা রেখে দেয়া হোক অথবা তা গিলে ফেলা হোক। নেশা হিসেবেই তা ব্যবহার 
করা হোক অথবা অভ্যাসগতভাবে। মোটকথা, উহার সব্বপ্রকার ও 
স্বপ্রকারের ব্যবহার সবই হারাম। 


ধূমপান ও মদপান € 17 ১ 
০০ £ ০০ লেন ৮ 2৬ ও কান জে চি 9 লেএ]। শে এ 
(ইব্নু মাজাহ্‌, হাদীস ৩৪৪৭) 
অর্থাৎ রাত-দিন যাবে না তথা কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না আমার একদল 

উন্মত মদ পান করে । তরে তা মদের নামেই পান করবে না বরংঅন্য নামে। 
হযরত সউবাদাহ্‌ বিন্‌ স্বামিত এ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 
ইরশাদ করেনঃ 
34 ৮ 
(ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৩৪৪৮) 

অর্থাৎ আমার একদল উন্মত মদ পান করবে। তরে তা নতুন নামে যা তারা 
তখন আবিষ্কার করবে। 
কেউ কেউ আবার মদ পান না করলেও মদের ব্যবসার সাথে যে কোনভাবে 
অবশ্যই জড়িত। মদ পান না করলেও মদ বিক্রির টাকা খান। ধূমপান না 
করলেও সিগারেট ও বিড়ি বিক্রির টাকা খান। ধূমপান না করলেও তিনি 
সাদাপাতা, গুল ও জর্দা খাওয়ায় সরাসরি জড়িত। বরং কেউ কেউ তো কথার 
মোড় ঘুরিয়ে অথবা কোরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা করে তা হালাল করতে 
চান। অন্যকে ধূমপান করতে নিষেধ করলেও নিজের পেটে কেজি কেজি 
সাদাপাতা ও জর্দা ঢুকাতে লজ্জা পান না। তাদের অবশ্যই আল্লাহ্‌ 
তা"আলাকে ভয় করা উচিৎ । নিজে ভালো হতে না পারলেও অন্যকে ভালো 
হতে সুযোগ দেয়া উচিৎ । আল্লাহ'র লা'নতকে অবশ্যই ভয় পেতে হবে। 
হযরত "আয়িশা লেখা অন্য) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
(১৬ &। ১০) ৫০৯ £ 0 ভি | 50১০ পা ৩ ৩৪ এপি এ 

০ ক 2১ক। 
(আবু ছাউদঃ হাদী ৩৪৯০, ৩৪৯১ উব্নু মাজাহ, হাদীস ৩৪৪৫) 


হাটে ধান ওমদপান 


অর্থাৎ যখন সুদ সংক্রান্ত সূরা বাকারাহ্‌*র শেষ আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয় 

তখন রাসূল $৪ নিজ ঘর থেকে রের হয়ে মদের ব্যবসা হারাম করে দেন। 

হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ ৯, থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল £& ইরশাদ 

করেনঃ 

559 3 ০ ভি 9 জনা ক 9 5 ও ০৯ ৮ ঞা ০! 

(আবু দাউছ, হাদীস ৩৪৮৫) 

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন এবং উহার 

বিক্রিমূল্যও। মৃত হারাম করে দিয়েছেন এবংউহার বিক্রিমূল্যও। শূকর হারাম 

করে দিয়েছেন এবংউহার বিক্রিমূল্যও। 

ঘযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ *আববাস্‌ রোথিয়ারাহু অন্হম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 

রাসূল +& ইরশাদ করেনঃ 

169 ৮৮৩ (৮৮৮) 2৪৩ ৮৮ ঞ। 017 ৪৬7 2৬ ঞ ৩ 

৩ আও) ও 32০ 6০৬৮ ৪৪ 0৪7 এ 6৮ ১11 ১) 4৬৮ 
৩১৬ ৪৮ 

(আবু ছাউছ, হাদীস ৩৪৮৫ উব্নু মাজাহ, হাদীস ও ৪৪) 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাআলার লা*নত পড়ৃক ইহুদিদের উপর। রাসূল £& উক্ত 

বদৃদো*আটি তিন বার দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উপর চর্বি 

হারাম করে দিয়েছেন। তখন তারা আ সরাসরি না খেয়ে তা বিক্রি করে 

বিক্রিলব্ধ পয়সা খেলো। অথচ তাদের এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ্‌ 

বিক্রিমূল্যও হারাম করে দেন। ইব্নু মাজাহ্‌*র বর্ণনায় রয়েছে, যখন তাদের 

তাপে গলিয়ে বাজারে বিক্রি করে দিলো। 

মদ্যপান কিয়ামতের আলামতগুলোর অন্যতম। 


ধূমপান ও মদপান (019১ 
করেনঃ 
০০০49 «৪ ০88 9 ০৮০ 05 9 5০৪ 28 ১৩০ ৬ ১ 
১৬৮ ৪ ভি ওঠ এপি এ গা এ 2 ০ ৩৩%া এ 35 চল 
:০1)4+) 
(বুখারী হাদীপ ৫৫৭৭ মুসলিম, হাদীস ২৩৭১) 
অর্থাৎ কিয়ামতের আলামতগ্ুলোর মধ্যে এও য়ে, মূর্খতা বিস্তার লাভ 
করবে, জ্ঞান কমে যাবে, ব্যভিচার বেড়ে যাবে, মদ পান করা হবে, পুরুষ কমে 
যাবে এবং মহিলা বেড়ে যাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার দায়িত্বশীল শুধু 
একজন পুরুষই হবে। 
ক. নিয়মিত প্রচুর মাদকদ্রব্য সেবনে মানব মেধা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। 
খ. এরই মাধ্যমে সমাজে বহু প্রকারের খুন ও হত্যাকাণ্ড বিস্তার লাভ করে। 
তথা সামাজিক সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়। 
গ. এরই মাধ্যমে অনেক সতী-সাধবী মহিলার ইয্যত বিনষ্ট হয়। এরই সুবাদে 
দিন দিন সকল প্রকারের অপকর্ম, ব্যভিচার ও সমকাম বেড়েই চলছে। এমনো 
শুনা যায় যে, অমুক মদ্যপায়ী নেশার তাড়নায় নিজ মেয়ে, মা অথবা বোনের 
সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। এমন অঘটন করতে তো মুসলমান দূরে থাক 
অনেক সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ইহুদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু এবং বৌদ্ধও লজ্জা পায়। 
দিয়ে দেয়; অথচ সে তখন তা এতটুকুও অনুভবও করতে পারে না। মূলতঃ এ 
জাতীয় ব্যক্তির মুখে তালাক শব্দ বেশির ভাগই উচ্চারিত হতে দেখা যায়। 
আর এমতাবস্থায় সে তার তালাকক্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করার দরুন তা 


(20১ ধূমপান ও মদপান 
ব্যভিচার বলেই পরিগণিত হয়। 

ঘ. এরই পেছনে কতো কতো মানব সম্পদ যে বিনষ্ট হয় তার কোন হয়ত্তা 
নেই। মাদকসেবীরা কখনো কখনো এক টাকার নেশার বন্ত একশ" টাকা দিয়ে 
কিনতেও রাজি । তা হাতের নাগালে না পেলে তারা ভারী অস্থির হয়ে পড়ে। 
ঙ. এরই মাধ্যমে কোন জাতির সার্বিক শক্তি ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ বিনষ্ট 
হয়। কারণ, যুবকরাই তো জাতির শক্তি ও ভবিষ্যৎ । মাদকদ্রব্য সেবনের 
সুবাদে বহুবিধ অঘটন ঘটিয়ে কতো যুবক য়ে আজ জেলহাজতে রাত 
পোহাচ্ছে তা আর কারোর অজানা নেই। 

চ. এরই কারণে কোন জাতির অর্থনৈতিক, সামরিক ও উৎপাদন শক্তি 
ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। কারণ, এ সকল ক্ষেত্র তো স্বভাবত যুবকদের উপরই 
নির্ভরশীল। ইতিহাসে প্রসিদ্ধ যে, খ্রিষ্টায় ষোলশ* শতাব্দীতে চাইনিজ ও 
করে। তারা এ পরাজয়ের খতিয়ান খুঁজতে গিয়ে দেখতে পায় যে, তাদের 
সেনাবাহিনীর মাঝে তখন আফিমসেবীর সংখ্যা খুবই বেশি ছিলো । তাই তারা 
পরাজিত হয়েছে। 

ছ' মাদকদ্ুব্য সেবনে অনেকগুলো শারীরিক ক্ষতিও রয়েছে। তন্মধ্যে ফুসফুস 
প্রদাহ, বদহজমী, ব্যথা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, খিঁচুনি ইত্যাদি অন্যতম। এ 
ছাড়াও মাদক সেবনের দরুন আরো অনেক মানসিক ও তন্ত্রিক রোগের 
প্রাদুর্ভাব ঘটে। যা বিস্তারিত বলার অবকাশ রাখে না। 

জ. মাদকদ্রব্য সেবনের মাধ্যমে হিফাযতকারী ফিরিশ্তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। 
কারণ, তারা এর দুর্গনধে কষ্ট পায় যেমনিভাবে কষ্ট পায় মানুষরা। 

বৰ. মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে মাদকসেবীর কোন নেক ও দো*আ চল্লিশ দিন 
পর্যন্ত কবুল করা হয় না। 


ধূমপান ও মদপান (ঠা 
এ. মৃত্যুর সময় মাদকসেবীর ঈমানহারা হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। 
মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যন্ত হওয়ার বিশেষ কারণ সমূহঃ 

ক. পরকালে য়ে সর্বকাজের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে 
হবে সে চেতনা ধীরে ধীরেত্রাস পাওয়া। 

খ. সন্তান প্রতিপালনে মাতা-পিতার বিশেষ অবহেলা । যে বাচ্চা ছোট থেকেই 
গান-বাদ্য, নাটক-ছবি দেখে অভ্যন্ত তার জন্য এ ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ যে, 
সে বড় হয়ে ধুমপায়ী, মদ্যপায়ী, আফিমখোর ও গাজাখোর হবে। এমন হবেই 
না কেন অথচ তার হৃদয়ে কুর'আন ও হাদীসের কোন অংশই গচ্ছিত নেই যা 
তাকে সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম হবে। কিয়ামতের দিন এ জাতীয় মাতা- 
পিতাকে অবশ্যই কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। 

গর. অধিক অবসর জীবন যাপন। কারণ, কেউ আল্লাহ্‌ তা'আলার যিকির ও 
তার আনুগত্য থেকে দূরে থাকলে এমনকি দুনিয়ার যে কোন লাভজনক কাজ 
থেকেও দূরে থাকলে শয়তান অবশ্যই তাকে বিপথগামী করবে। 

'ঘ. অসৎ সাথীবন্ধু। কারণ, অসৎ সাথীবন্ধুরা তো এটাই চাবে যে,তাদের দল 
আরো ভারী হোক। সবাই একই পথে চলুক। এ কথা তো সবারই মুখে মুখে 
রয়েছে যে, সৎ সঙ্গে সর্গবাস; অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। 

মদখোরের শাস্তিঃ 

কারোর ব্যাপারে মদ অথবা মাদকদ্রব্য পান কিংবা সেবন করে নেশাগ্রস্ত 
হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে। সে যতবারই 
পান করে ধরা পড়বে ততবারই তার উপর উক্ত দ্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে। 
তবে তাকে এ জন্য কখনোই হত্যা করা হবে না। যা সকল গবেষক 
"উলামাদের একমত্ত প্রমাণিত। 

হযরত মু'আবিয়া ও হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ রোষ্লাহ অন্হ্ম) থেকে বর্ণিত 


হট ধূমপান ও মদপান 


১৮১৪৬ ১৩ ১৬ 5 )এ৯ও পা ক95 9 আ9) ভ 3 ০ 2 
2515)৬ ১৩ ১৬ ঠা ও ০৬ তে ০৪9৯৬ 2৩ 
(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৮২ তিরমিযী, হাদীস ১৪৪৪ উব্নু মাজাহ, 
ভাদীস ২৮২০ নাসায়ী, হাদীস ৪৬৬১ আহ্মাছ ৪/৯৬) 
অর্থাৎ যখন কেউ (কোন নেশাকর দ্রব্য সেবন করে) নেশাগ্রস্ত হয় অন্য 
বর্ণনায় রয়েছে, যখন কেউ মদ পান করে তখন তোমরা তাকে বেত্রাঘাত 
করবে। আবারো নেশাগ্রন্ত হলে আবারো বেত্রাঘাত করবে । আবারো নেশাগ্রস্ত 
হলে আবারো বেত্রাঘাত করবে। রাসূল £& চতুর্থবার বললেনঃ আবারো 
নেশাগ্রন্ত হলে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে। 
ইমাম তিরমিযী বেহিমাহল্লাহ। হযরত জাবির ও হযরত ক্কাবীস্বাহ্‌ রোহয্লাু 
অন্ছমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী $৪ এর নিকট চতুর্ঘবার মদ পান 
করেছে এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে মেরেছেন। তবে হত্যা 
করেননি। 
:০8% 0 ০৯৮০ ২৫ 0৬ ০০৫। 3 5০ ০৩ এ ০১৫ দা ঞঞও 
ৃ ০৪ এ ৮5৮ ১১০ ১ 
(বুখারী+ হাছীদ ১৭৭৩ মু্গলিম, হাদীস ১৭০ ম্াবু দাউদ, হাদীস ৪৪৭৯) 
অর্থাৎ নবী & এর নিকট একদা জনৈক মদ্যপায়ীকে নিয়ে আসা হলে তিনি 
তাকে পাতা বিহীন দু'টি খেজুরের ডাল দিয়ে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। 
হযরত আবু বকর ৯ ও তার খিলাফতকালে তাই করেছিলেন। তরে হযরত 


ধূমপান ও মদপান _ ৫2 
আশিটি বেত্রাঘাত। তখন হযরত *উমর ৬ তাই বাস্তবায়নের আদেশ করেন। 
হযরত আনাস্‌ ৬ থেকে এও বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
এ ) ০৩৫৬ ০৭ তি ০০৭ উজ ও 4৮০5 ০৩ 
(আবু দাউদ, হাদীস ৪ ৪৭৯ উব্নু মাজাহ, হাদীস ২৬১৮) 
অর্থাৎ রাসূল ঞ মদ্যপানের শান্তি সরূপ মদ্যপায়ীকে জুতো ও খেজুরের ডাল 
দিয়ে পেটাতেন। 
হযরত *হুযাইন্‌ বিন্‌ মুন্ষির আবু সাসান্‌ রেহিমাছহ) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেনঃ একদা আমি হযরত *উস্মান :& এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন 
ওয়ালীদ্‌ বিন্‌ *উকৃবাহ্কেও তার নিকট উপস্থিত করা হলো। সে মানুষকে 
তোমাদেরকে আরো কয়েক রাক্‌*আত্‌ বেশি পড়িয়ে দেবো কি? তখন দু'জন 
ব্যক্তি তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলো। তাদের একজন তার ব্যাপারে এ বলে সাক্ষ্য 
দিলো য়ে, সে মদ পান করেছে। অপরজন এ বলে সাক্ষ্য দিলো যে, সে তাকে 
বমি করতে দেখেছে। তখন হযরত *উস্মান 4 বললেনঃ সে মদ পান করেছে 
বলেই তো বমি করেছে? তখন তিনি হযরত *আলী .& কে বললেনঃ হে 
*আলী! দাড়াও। ওকে রেত্রাঘাত করো । হযরত *আলী এ তার ছেলে হাসান্‌ 
এ কে বললেনঃ হে হাসান! দাড়াও । ওকে বেত্রাঘাত করো। তখন হাসান্‌ 
রাগান্বিত স্বরে বললেনঃ বেত্রাঘাত সেই করুক যে উক্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তখন 
হযরত *আলী ৬ হযরত "আব্দুল্লাহ্‌ বিন জাফর ৬ কে বললেনঃ হে 
"আব্দুল্লাহ্‌! দাড়াও। তাকে বেত্রাঘাত করো। তখন হযরত 'আবুল্লাহ্‌ 
বেত্রাঘাত করছিলেন আর হযরত *আলী ৬ তা গণনা করছিলেন। চল্লিশটি 
তিনি বললেনঃ 
8৩৫ 3০০৯৩ ৮৯ 3০ টি সস 3০ ক তে ০৪ 
গ্রে ৮0585 
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(মুপলিমঃ হাদীস ১৭০৭ আবু দাউদ, ভাদীস ৪৪৮১ উব্নু 
মাজাহ ভাছীস ২৬১৯) 

অর্থাৎ নবী $& চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেন। হযরত আবু বকরও চল্লিশটি 
বেত্রাঘাত করেন। কিন্তু হযর *উমর 4৯ আশিটি বেত্রাঘাত করেন। তবে 
চল্লিশটি বেত্রাঘাতই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়। 

ধুমপানঃ 

ধুমপানও মাদকদ্বব্যের অধীন এবং তা প্রকাশ্য গুনাহগুলোর অন্যতম। 
ব্যাপারটি খুবই ভয়াবহ ; তবে সে অনুযায়ী উহার প্রতি কোন গুরুত্বই দেয়া 
হচ্ছেনা । বরংতা বিশেষ অবহেলায় পতিত। তাই ভিন্ন করে উহার অপকার ও 
হারাম হওয়ার কারণগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি। যা 
নিম্নরূপঃ 

১. ধূমপান খুবই নিকৃষ্ট কাজ এবং বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি অত্যন্ত নিকৃষ্ট 
বন্ত। আর সকল নিকৃষ্ট বন্তুই তো শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

€ ০০০ পি (সপ) ০এএ ৪ স১৯ 
(আ'রাফ : ১৫৭) 

অর্থাৎ আরো সে (রাসূল +%) তাদের জন্য পবিত্র ও উত্তম বন্ত সমূহ হালাল 
করে দেন এবং হারাম করেন নিকৃষ্ট ও অপবিত্র বন্ত সমূহ। 

খ. ধূমপানে সম্পদের বিশেষ অপচয় হয়। আর সম্পদের অপচয় তো হারাম। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

১৩ ৩৩ 3. ০৮৮৭ 9১৯৩ পলা ০.5 পি সি 33) 

€175 45 
(ইস্রা/বানী ইন্রাঈল : ২9-২৭) 
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অর্থাৎ কিছুতেই সম্পদের অপব্যয় করো না। কারণ, অপচয়কারীরা 
শয়তানের ভাই। আর শয়তান হচ্ছে তার প্রভুর অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। 
আল্লাহ্‌ আ'আলা আরো বলেনঃ 
৮ 
(আ'ব্রাফ : ৩১) 
অর্থাৎ তরে তোমরা (পোশাক-পরিচ্ছদ ও পানাহারে) অপচয় ও অপব্যয় করো 
না। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা অপচয়কারীদেরকে কখনো পছন্দ করেননা। 
একজন বিবেকশৃন্যের হাতে নিজ সম্পদ উঠিয়ে দেয়া যদি না জায়িয ও 
হারাম হতে পারে এ জন্য যে, সে উক্ত সম্পদগ্ডলো অপচয় ও অপব্যয় করবে 
তা হলে আপনি নিজকে বিবেকবান মনে করে নিজেই নিজ টাকাগুলো 
কিভাবে ধোয়ায় উড়িয়ে দিতে পারেন এবংতা কিভাবে জায়িযও হতে পারে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
€ এও ১৫ &। ০ লো পা পর্ন ১5) 
(নিসা :€) 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জীবন নির্বাহের জন্য তোমাদেরকে যে 
সম্পদ দিয়েছেন তা তোমরা বেয়াকুবদের হাতে উঠিয়ে দিও না। 
গ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। আর 
আত্মহত্যা ও নিজ জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া মারাত্মক হারাম ও 
একান্ত কবীরা গুনাহ্‌। 
আল্লাহ্‌তা*আলা বলেনঃ 
৩9১2 ৩১ ৯455 5 0 টক 5৫ &। 91৮০৮098২52) 

€ 15 1 ৬৪ 5 0৩ 3 ০194 ০১০৬ 5 

(নিপা? : ২৯-৩০) ্ 
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অর্থাৎ তোমরা নিজেদেরকে যে কোন পন্থায় হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 

তা'আলা তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। য়ে ব্যক্তি সীমাতিক্রম ও 
অত্যাচার বশত এমন কাণ্ড করে বসবে তাহলে অচিরেই আমি তাকে 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর এ কাজটা আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষে 
একেবারেই সহজসাধ্য। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
€ ৩4 এ! ০6 33) 
(বাকারাহ : ১৯৪) 


অর্থাৎ তোমরা কখনো ধ্বংসের দিকে নিজ হস্ত সম্প্রসারিত করো না। 
ঘ. বিশ্বের সকল স্বাঙ্্যবিদদের ধারণামতে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য একান্তই 
ক্ষতিকর। সুতরাংআপনি এরই মাধ্যমে আপনার স্বাস্থ্য বিনাশ করতে পারেন 
না। কারণ, রাসূল ঞ আপনাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। 
১৮৮ 3১০০৮৪ 

(উব্বু মাক্গাহ্‌, হাদীস ২৩১৯, ২৩৭০) 
অর্থাৎ না তুমি নিজ বা অন্যের ক্ষতি করতে পারো। আর না তোমরা 
পরস্পর (প্রতিশোধের ভিত্তিতে) একে অপরের ক্ষতি করতে পারো । 
ঙ. ধূমপানের মাধ্যমে মুমিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। কারণ, 
ধূমপায়ী যখন ধূমপান করে তখন তার আশপাশের অধূমপায়ীরা বিড়ি ও 
সিগারেটের ধোয়ায় কষ্ট পান। এমনকি নিয়মিত ধূমপায়ীরা কথা বলার সময়ও 
তার আশপাশের অধুমপায়ীরা কষ্ট পেয়ে থাকেন। নামায পড়ার সময় ধুমপায়ী 
ব্যক্তি যিকির ও দো'আ উচ্চারণ করতে গেলে অধূমপায়ীরা তার মুখের নিকৃষ্ট 
ুর্গন্ধে ভীষণ কষ্ট পেয়ে থাকেন। কখনো কখনো তার জামা-কাপড় থেকেও 


ধূমপান ও মদপান € 27 ১ 
দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। আর তাদেরকে কষ্ট দেয়া তো অত্যন্ত পাপের কাজ। 
আল্লাহ্‌ আ'আলা বলেনঃ 
61121 48 চি 6 0 ০৬৮] 3 2 09১ 2৫5) 
৩15 
(আহ্যাব : ৫৭) 
অর্থাৎ যারা মুমিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে কষ্ট দেয় অথচ তারা কোন 
অপরাধ করেনি এ জাতীয় মানুষরা নিশ্চয়ই অপবাদ ও স্পষ্ট গুনাহ'র বোঝা 
বহন করবে। 
চ. পিয়াজ ও রসুনের মতো হালাল জিনিস খেয়ে যখন নামায়ের জন্য 
কেউ মসজিদে কিভাবে যেতে পারে? অথচ তা একই সঙ্গে দুর্গন্ধ ও হারাম। 
তাতে কি ফিরিশ্তারা কষ্ট পান না? তাতে কি মুসল্লিরা কষ্ট পায় না? 
হযরত জাবির বিন্‌ *আব্ুল্লাহ্‌ ৬ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী £& ইরশাদ 
করেনঃ 
নি 
(বুখারী, হাদীগ ৮৫৪ মুসলিম, হাদীগ ৪) ূ 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি পিয়াজ ও রসুন খেলো সে যেন আমার মসজিদের নিকটবর্তী 
না হয়। কারণ, ফিরিশ্তারা এমন জিনিসে কষ্ট পায় যাতে কষ্ট পায় আদম 
সন্তান। 
ছ, ধূমপানের মাধ্যমে নিজ ছেলে-সন্তানকে অঙ্গহানি ও ত্রুটিপূর্ণ বৃদ্ধির প্রতি 
করে দেয়। যদ্দরুন সন্তান প্রজন্মে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। এমনকি কখনো 


কখনো প্রজনন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হয়ে যায়। 

জ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ ছেলে-সন্তানকে চারিত্রিক অধঃপতনের দিকে 

বিশেষভাবে ঠেলে দেয়া হয়। কারণ, তারা ভাগ্য ক্রমে জন্মগত অঙ্গহানি থেকে 

বাচলেও পিতার ধূমপান দেখে তারা নিজেরাও ধূমপানে অত্যন্ত হয়ে পড়ে। 
০6 ৩৪ $্ ৪৩ 552 

অর্থাৎ যে নিজের বাপের মতো হয়েছে সে কোন অপরাধ করেনি। 

অর্থাৎ প্রত্যেক সঙ্গী তার আরেক সঙ্গীরই অনুসরণ করে। আর পিতা তো 

তার বাচ্ছার দীর্ঘ সময়েরই সঙ্গী। 

আল্লাহ্‌ আ'আলা বলেনঃ 

উ১9 0 ৪95 ০৩ ও! ১ 2 মুড ও এ ৮ ১6 এ ৩) 
.€ 99 ০১১৪ ৬৪ ৫9,9৬6 এছ 

(যুখ্রুফ : ২৩) 

অর্থাৎ এভাবেই তোমার পূর্বে যখনই আমি কোন এলাকায় কোন ভীতি 

প্রদর্শনকারী (নবী) পাঠিয়েছি তখনই সে এলাকার খশবর্ষশালীরা বলেছে, 

আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এই একই মতাদর্শের অনুসারী 

পেয়েছি। আর আমরা তো তাদেরই পদাঙ্ক অনুসারী। 

তিনি আরো বলেনঃ 

| 9108 6 ৩ ৫৭ 9 এড ভি 20196 ৮৮৪19 1519) 
€ ০9 ৩ %। ৬৩ 0৮5০ ত %ট এ 

(আ'রাফ : ২৮) ৃ ৃ 
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আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এমনই করতে দেখেছি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলাও 
তো আমাদেরকে এমনই করতে আদেশ করেছেন। হে মুহাম্মাদ ! তুমি 
ঘোষণা করে দাও য়ে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাআলা কখনো অশ্লীল কাজের 
আদেশ করেন না। তোমরা কি আল্লাহ্‌ তাআলা সম্পর্কে এমন সব কথা 
বলছো যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। 

ঝ. ধূমপানের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীকেও বিশেষভাবে কষ্ট দেয়া হয়। কারণ, সে তো 
আপনার জীবন সঙ্গী। আপনার সবকিছুই তো তার সঙ্গে জড়িত। তাই সে 
আপনার মুখের দুর্গন্ধে কষ্ট পাবে অবশ্যই। আবার কখনো কখনো তো কোন 
কোন স্ত্রী অসতর্কভাবে নিজেও ধূমপানে অভ্যন্ত হয়ে পড়ে। তখন তার উপর 
যুলুম চরম পর্যায়ে পৌছায়। 

০. ধুমপান সন্তানকে মাআ-পিতার অবাধ্য হতে সহযোগিতা করে। কারণ, 
ধুমপায়ী স্বভাবত নিজ মাতা-পিতা থেকে দূরে থাকতে চায়। যাতে তারা তার 
অভ্যাসের ব্যাপারটি আচ করতে না পারে। আর এভাবেই সে ধীরে ধীরে 
তাদের অবাধ্য হয়ে পড়ে। 

ট. ধূমপান ধূমপায়ীর নেককার সঙ্গী একেবারেই কমিয়ে দেয়। কারণ, তারা এ 
জাতীয় মানুষ থেকে দূরে থাকতে চায়। এমনকি কেউ কেউ তো এ জাতীয় 
মানুষকে সালামও দিতে চায় না। 

ঠ. ধূমপানের মাধ্যমে ইসলামের শক্রদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করা 
হয়। কারণ, এরই মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দিন দিন বেড়ে যায় এবং 
তা ও তার কিয়দংশ পরবর্তীতে ইসলামেরই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। 

ড. ধূমপান ধীরে ধীরে মেধাকে বিনষ্ট করে দেয়। যা আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ 
থেকে মানুষের জন্য এক বিরাট নিয়ামত। কারণ, তা চিন্তা শক্তিকে 
একেবারেই দুর্বল করে দেয়। এমনকি ধীরে ধীরে তার মধ্যে মেধাশূন্যতা দেখা 
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দেয়। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মাঝে একদা এক জরিপ চালিয়ে দেখা যায় 
যে, ধুমপায়ীরা অধূমপায়ীর তুলনায় খুবই কম মেধা সম্পন্ন এবং কোন কিছু 
তাড়াতাড়ি বুঝতে অক্ষম। 
ঢ. ধূমপানের মাধ্যমে হৃদয়, চোখ ও দাঁতকে ক্ষতির সম্মুখীন করা হয়। অথচ 
অন্তর মানুষের তঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা । চোখ হচ্ছে জীবনের প্রতি একটি 
জানালা । দাত হচ্ছে মানুষের বিশেষ এক দৌন্দর্য। ধূমপানের কারণে হৃদয়ের 
শিরা-উপশিরাগুলো শক্ত হয়ে যায় এবং হঠাৎ রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। 
চোখ দিয়ে এক ধরনের পানি বের হয়। চোখের পাতাগুলো জ্বলতে থাকে। 
কখনো কখনো চোখ ঝাপসা ও অন্ধ হয়ে যায়। দাতে পোকা ধরে। দাত 
হলুদবর্ণ হয়ে যায়। দাতের মাড়ি ভ্বলতে থাকে। জিহ্বা ও মুখে ঘা ও ক্ষত সৃষ্টি 
হয়। ঠোট বিবর্ণ হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি 
ণ. ধূমপান ধূমপায়ীকে তার বাধ্য গোলাম বানিয়ে রাখে। নেশা ধরলেই উহার 
আয়োজন করতেই হবে। নতুবা সে অন্তরে এক ধরনের সনক্কীর্ণতা ও অস্থিরতা 
অনুভব করবে। পুরো দুনিয়াই তার নিকট অন্ধকার মনে হবে। আর এ কথা 
সবারইজানা যে, একজনের গোলামীতেই শান্তি ; অনেকের গোলামীতে নয়। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
€ ১৩51 ১০91 ঞ। ৫১৮ ০৯ ০টি 
ৃ (ইউসুফ : ৩৯) 
অনেকগুলো প্রভ্‌ ভালো না কি এমন আল্লাহ্‌ যিনি একক পরাক্রমশালী। 
ত. ধূমপায়ীর নিকট য়ে কোন ইবাদাত ভারী মনে হয়। বিশেষ করে রোযা । 
কারণ, সে রোযা থাকাবস্থায় আর ধূমপান করতে পারে না। গরম মৌসুমে তো 
দিন বড় হয়ে যায়। তখন তার অস্তিরতার আর কোন সীমা থাকে না। 
তেমনিভাবে হজ্জও তাকে বিশেষভাবে ব্ব্িত করে। 
থ. এ ছাড়াও ধূমপানের কারণে অনেক ধরনের ক্যান্সার জন্ম নেয়। তন্মধ্যে 
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ইত্যাদির ক্যান্সার অন্যতম। 

এ ছাড়াও ধূমপানের সমস্যাগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে খাদ্য-পানীয়ে 
মৃত্যু, যল্জা, বদ্হজমী, পাকস্থলীতে ঘা, কলিজায় ছিদ্র ও সম্পূর্ণরূপে উহার 
বিনাশ, শারীরিক শীর্ণতা, বক্ষ ব্যাধি, অত্যধিক কফ ও কাশি, স্নায়ুর 
দুর্বলতা, চেহারার লাবণ্য বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। 
ধূমপান সংক্রান্ত আরো কিছু কথাঃ 
4 আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্ভার ১৯৮৩ সনের রিপোর্টে বলা হয়, বর্তমান বিশ্বে 
সিগারেট কেনার পেছনে যে অর্থ ব্যয় করা হয় উহার দুই তৃতীয়াংশ স্বাস্থ্য খাতে 
অবশ্যই সম্ভবপর হবে। 
£ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্ভার আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়, ধূমপানের 
অপকারিতায় বছরে শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ৩ লাখ ৪৬ হাজার ব্যক্তি মৃত্যু 
বরণ করে। তেমনিভাবে চীনে ১ লাখ ৪০ হাজার, বিটেনে ৫€ হাজার, 
সুইডেনে আট হাজার এবং পুরো বিশ্বে ২৫ লাখ ব্যক্তি প্রতি বছর মৃত্যু বরণ 
করে। 

& চীনের সাঙ্গাহাই শহরের এক মেডিকেল রিপোর্টে বলা হয়, সেখানকার 
ফুসফুস ক্যাল্সারে আক্রান্ত ৬৬০ জনের ৯০ ভাগই ধুমপায়ী। 

4 আরেক রিপোর্টে বলা হয়, ধূমপানের অপকারিতায় মৃত্যুর হার দুর্ঘটনা ও 
যুদ্ধ ক্ষেত্রের মৃত্যুর হারের চাইতেও অনেক রেশি। 

% ৪৬ বছর ও ততোধিক বয়সের লোকদের মধ্যে ধূমপায়ীদের মৃত্যুর হার 
অধূমপায়ীদের তুলনায় পচিশ গুণ বেশি। 
£ ধূমপান হচ্ছে পদস্থলনের প্রথম কারণ। 
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£ কেউ দৈনিক ২০ টি সিগারেট পান করলে তার শরীরে শতকরা পনেরো 
ভাগ হিমোগ্নোবিনের ঘাটতি দেখা দেয়। 
& ধূমপানের অপকারিতায় বিটেনে দৈনিক ৪৪ ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে। 
£ বিড়ি ও সিগারেটের শেষাংশ প্রথমাংশের তুলনায় আরো বেশি ক্ষতিকর। 
£ লজ্জাজনক বিষয় হচ্ছে এই যে, চতুস্পাদ জন্তর সামনে তামাক রাখা হলে 
ওরা তা খেতে চায় না ; অথচ মানুষ খুব সহজভাবেই তা দৈনিক প্রচুর 
পরিমাণে গলাধঃকরণ করে যাচ্ছে। 
ধুমপায়ীরা নিজেদের দোষকে ঢাকা দেয়ার জন্য অধুমপায়ীদেরকে ধূমপানের 
কিছু কাল্পনিক উপকার বুঝাতে চায় যা নিম্নরূপঃ 
ক. মনের অশান্তি দূর করার জন্যই ধূমপান করা হয়। তাদের এ কথা 
নিশ্চিতভাবেই জানা উচিৎ যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ ত'আলার যিকিরের 
মাধ্যমেই মানুষের অন্তরে শান্তির সধ্র হয়। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
€০%8। ১584) 
(রা্দ্‌ ২৮) 
অর্থাৎ জেনে রাখো, আল্লাহ্‌ তা'আলার স্মরণেই অন্তর শান্তি পায়। 

খ. ধূমপান কোন ব্যাপারে গভীর চিন্তা করতে সহযোগিতা করে। মূলত 
ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এর উল্টো। বরং ধূমপান শ্বাসকষ্ট ও গলা শুকিয়ে যাওয়ার 
দরুন মানুষের চিন্তাশক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। 
গ. ধূমপান মানুষের স্নাযুগ্তলোকে সতেজ করে তোলে। মূলত ব্যাপারটা 
সম্পূর্ণ এর বিপরীত। বরং ধূমপান মানুষের স্নাযুগ্ডলোকে দুর্বল করে দেয় এবং 
এরই প্রভাবে দ্রুত হৃদকম্পন শুরু হয়ে যায়। 
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ঘব. ধূমপানে বন্ধু বাড়ে। এ কথা একাংশে ঠিক। তবে ধূমপানে ধুমপায়ী বন্ধু 
বাড়ে ভালো বন্ধু নয়। 
ঙ. ধূমপানে ক্লান্তি দূর হয়। এ কথা একেবারেই ঠিক নয়। বরং ধূমপানে ক্লান্তি 
আরো বেড়ে যায়। কারণ, ধূমপানে স্নায়ু দৌর্বল্য ও রক্ত চলাচলে সমস্যা সৃষ্ট 
করে। 
আবার কেউ কেউ তো অন্যের অনুকরণে ধূমপান করে থাকে। কাউকে 
ধূমপান করতে দেখে তার খুব ভালো লেগেছে তাই সেও ধূমপান করে। 
কিয়ামতের দিন তার এ অনুসরণ কোন কাজেই আসবেনা। 
আল্লাহ্‌ তঁআলা বলেনঃ 
0৬ লি এ 108৭ 870 গঞ। ০৬ ০ এছ 40000 9ট 
গা &। 555 30196 5 গর ০ ঞ। ভা ৩ ৬ ০১০০ লা 
€ ৮০০৩০ এ ০০০ ডে ৪ 
(উত্রাহীম :২১) 
অর্থাৎ সবাই আল্লাহ্‌ ত*আলার নিকট উপস্থিত হলে দুর্বলরা 
অহঙ্কারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারীই ছিলাম। অতএব 
তোমরা কি আমাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার শান্তি থেকে এতটুকুও রক্ষা 
করতে পারবে? তারা বলবেঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক পথ 
দেখালে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে তা দেখাতাম। এখন আমরা ধৈর্যস্ুত 
হই অথবা ধৈর্যশীল হই তাতে কিছুই আসে যায় না। এখন আমাদের জন্য 
আল্লাহ্‌ তা*আলার আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আর কোন পথ নেই। 
করছি। এতে তোমাদের কি যায় আসে? এ জাতীয় ব্যক্তিদেরকে এখন থেকেই 
পরকালের পরিণতির কথা চিন্তা করা উচিৎ। 


(34১ ধূমপান ও মদপান 


আল্লাহ্‌তা*আলা বলেনঃ 
০ 5৬ জা) তি এ) ৮৮০ ১ত ৩৪০৩১) 
৮৬ দল 96 2 5 ০৫ তু 2৮ শপ কু 9 5 8০৭ ১৫৫ 9 3 ভগ 

€ ১০১ ০-৩ না) ৮ 

(ইব্রাহীম : ১৫-১৭) 
অর্থাৎ প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থকাম হলো । পরিণামে তাদের প্রত্যেকের 
জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকে পান করানো হবে গলিত পুজ। অতি 
কষ্ট্রই তারা তা গলাধঃকরণ করবে ; সহজে নয়। সর্বদিক থেকে মৃত্যু তার 
দিকে ধেয়ে আসবে ; অথচ সে মরবে না এবং এর পরেও তার জন্য রয়েছে 
কঠিন শাস্তি। 
যেভাবে আপনি ধূমপান ছাড়বেনঃ 
ধূমপানের উপরোক্ত ব্যক্তিগত ও সামাজিক অপকার জানার পর আশা তো 
আপনি এখনি ধূমপান থেকে তাওবা করতে প্রস্তুত। তবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি 
ব্যাপার আপনাকে বিশেষ সহযোগিতা করবেযা নিম্নরূপঃ 
ক. আল্লাহ্‌ অ'আলার উপর পূর্ণ ভরসা রেখে ধূমপান ত্যাগের ব্যাপারে কঠিন 
প্রতিজ্ঞা তথা তাওবা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌ 
আল্লাহ্‌তা৯আলা বলেনঃ 
€ ০১০৩ লব ০০১৭ জী নি এ 1188১ 
(নুব্ব : ৩১) 

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তন 
করো ; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। 
আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 


ধূমপান ও মদপান (35 
৮১৭ 9 7৭ 9 পট ৬০৪৫ 9255 91 20 তিনটি 
€ 075 6935 ০%& খ 

(নামল : ১২) 

অর্থাৎ তিনিই তো উত্তম যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাকে 

ডাকে, বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি 

করেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার পাশাপাশি অন্য কোন মা*বুদ আছে কি? তোমরা 

তো অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো । 

খ. ধূমপানের অপকারগুলো দৈনিক নিজে ভাবুন এবং নিজ বন্ধু-বান্ধব, 

আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিরেশী ও স্ত্ী-সন্তানদের সামনে এগুলো নিয়ে 

আলোচনা করুন। 

গ. ধূমপায়ীদের সঙ্গ ছেড়ে দিন। অন্ততপক্ষে ধূমপানের মজলিস থেকে বহু 

দূরে এবং কল্যাণকর কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকুন। 

ঘ. ধূমপানকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করুন এবং সর্বদা এ কথা ভাবুন যে, কেউ 

আল্লাহ্‌ তা*আলা এর প্রতিদান হিসেবে তাকে এর চাইতে আরো উন্নত ও 

কল্যাণকর বন্ত দান করবেন। 

আল্লাহ্‌ অ'আলার সন্তুষ্টির জন্য কেউ কোন হারাম বন্ত পরিত্যাগ করলে তা 

সহজেই পরিত্যাগ করা সম্ভব। তবে আল্লাহ্‌ তাআলা সর্ব প্রথম আপনাকে 

অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখবেন যে, আপনি উক্ত হারাম বন্তু পরিত্যাগে কতটুকু 

সত্যবাদী । তখন আপনি এ ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে পারলে তা পরিশেষে সত্যিই 

মজায় রূপান্তরিত হবে। 

ধূমপান পরিত্যাগ করলে প্রথমতঃ আপনার গভীর ঘুম নাও আসতে পারে। 

রক্তে ঘাটতি দেখা দিবে। দীর্ঘ সময় কোন কিছু নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে 

পারবেন না। রাগ ও অস্থিরতা বেড়ে যাবে। নাড়ির সাধারণ গতি কমে যাবে। 


(36 ধূমপান ও মদপান 


বেইন কেন যেন হালকা নিন্তেজ হয়ে পড়বে। ধূমপানের জন্য অন্তর কিলবিল 
করতে থাকবে। তবে তা কিছু দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। 
ঙ. কখনো মনের ভেতর ধূমপানের ইচ্ছে জন্মিলে সাথে সাথে মিস্ওয়াক 
করুন অথবা চুইঙ্গাম খেতে থাকুন। 
চ. চা ও কপি খুব কমই পান করুন। বরং এরই পরিবর্তে সাধ্যমত ফল- 
ফলাদি খেতে চেষ্টা করুন। 
ছ: প্রতিদিন নান্তার পর এক গ্লাস লেবু বা আঙ্গুরের শরবত পান করুন। তা 
হলে ধূমপানের চাহিদা একটু করে হলেওত্বাস পাবে। 
জ. যত সহকারে নিয়মিত ফরয নামাযগুলো আদায় করুন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
&। 57195 না 3 ৮ ০৪ এড ৪১ 018৮০) জট 
€ ১১০০ ও জা ও 
('আন্কাবৃত : ৪৫) 
অর্থাৎ নামায কায়েম করো। কারণ, নামাযই তো তোমাকে অশ্লীল ও মন্দ 
কাজ থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহ্‌ আ*আলার স্মরণই তো সব্শ্রেষ্ঠ। তোমরা 
যাই করছো আল্লাহ্‌ আ*আলা তা সবই জানেন। 
বৰ. রেশি বেশি রোযা রাখার চেষ্টা করুন। কারণ, তা মনোবলকে শক্তিশালী 
করা ও কুপ্রবৃত্তি মোকাবিলায় বিশেষ সহযোগিতা করবে। 
৪, বেশি বেশি কুর'আন তেলাওয়াত করুন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
€ ০০0৩৬ 0০1 ১) 
(ইন্ব্রা'/বানা ইস্ব্রাঈল : ৯) 


ধুপানওসদপান _ ক 
অর্থাৎ নিশ্চয়ই এ কুরআন সঠিক পথ প্রদর্শন করে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
১১১১] ও এ পভ 9 5 বি) ২৮ পিকিজ এ এ জট 
€ ০০১১) ৪৮) 95) 
(ইনুপ : ৫৭) 
অর্থাৎ হে মানব সকল! তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট 
উপদেশ, অন্তরের চিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত এসেছে। 
চ. বেশি বেশি যিকির করুন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
€ ০1 ১25 %। 5 এটি 
(বাদ : ২৮) 
অর্থাৎ জেনে রাখো, একমাত্র আল্লাহ্‌ তা*আলার যিকির বা স্মরণেই মানব 
অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। 
ছ সর্বদা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট শয়তানের কৃমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা 
করুন। কারণ, শয়তানই তো গুনাহ্‌ সমূহকে মানব সম্মুখে সুশোভিত করে 
দেখায়। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
(85 28 4০৮ এ ০ 0 এ. ও এ এটি ৩) 
€9০8 35 
(নাহল : ৩৩), 
অর্থাৎ আল্লাহ'র কসম! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল 
প্রেরণ করেছি; কিনতু তান তাদের অশোভনী় কর্মকা ভাদের নিকট 
সুশোভিত করে দেখিয়েছে। সুতরাং শয়তান তো আজ তাদের বন্ধু অভিভাবক 
এবং তাদেরই জন্য (কিয়ামতের দিন) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 


(385 ধূমপান ও মদপান 


আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
€ ৩৬০০ 01, 95 ০৩ 8 ১৬৪৭ ৮৩৪১৫ এ ১) 
মি (আরাফ : ২০০) |] ূ 

অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তা হলে তুমি আল্লাহ্‌ 

তাআলার আশ্রয় কামনা করো । তিনিই তো সর্বশ্বোতা ও সর্বজ্ঞ। 

জ. নেককার লোকদের সাথে চলুন। 

আল্লাহ্‌তা৯আলা বলেনঃ 

: 29১১4 তেল 9 ৮৪০ ৮8) ১১4 এ ৬ ৬০ সপ 3) 

৩৪১৪ 40 415 2 এএ। ৪৬ এ) 8 5 তল এ ২) 
€ 6৫ ০৬ 9 52৯ তত 2 

(কাহ্ফ : ২৮) 

অর্থাৎ তুমি সর্বদা নিজকে ওদের সংস্্বেই রাখবে যারা সকাল-সন্ধ্যায় নিজ 

প্রভুকে ডাকে একমাত্র তারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে । কখনো তাদের থেকে নিজ 

ৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে না পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনায়। তবে ওদের অনুসরণ 

এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে নিজ কর্মকাণ্ডে সীমাতিক্রম 

করে। 

একবার দু'বার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও কখনো নিরাশ হবেন না। কারণ, 

নিরাশ হওয়া কাফিরের পরিচয়। 

আল্লাহ্‌তা*আলা বলেনঃ 

€ ১১8৩৭ 195 মু! & ৮ 

(ইউসুফ : ৮৭) 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমত থেকে তোমরা কখনো নিরাশ হয়ো না। 


ধূমপান ও মদপান (39১ 
কারণ, একমাত্র কাফিররাই তো আল্লাহ্‌ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে 
থাকে। 

আপনি দ্রুত ধূমপান ছাড়তে না পারলেও অন্ততপক্ষে তা কমাতে চেষ্টা করুন 
এবং ত প্রকাশ্য পান করবেন না তা হলে কোন এক দিন আপনি তা 
সম্পূর্ণবূপে ছাড়তে পারবেন। 


এ ৯ 9 এা এ ৬৪ এড থা ০3 
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হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকলকে উক্ত রোগ থেকে বাচার তাওফীক 
দান করুন। আ'মীন সুন্মা আ+মীন। 
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